185.1৩.91.11, 
সম্লাক্িনীিি নে 
৭. 


প্লেতিকানা) ২ »এছ 





২৫4০ 
দিদি 
শ্রশৌরীত্রনাথ ভটীচা্্য চিত 
কলিকাতা 


এছ, এম, ববদাযিনী পরেছে 
পবন সরকার দার মু্িত ৪ 
_ সৈদাবাদ, মুশিষাবাগ হতে 
্রনবরদঃ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত। 
১৩২৪ 


মুল (৮ আন! 


প্রন্ছব্গন্রেল্র প্রথম রচিত 
১৩২৮ সাণের প্রকাশিত 
কবিতার বই 
"পূজার নিশ্মালা” 
এই পুস্তক খানিন্র সঙ্ষহ্ে অভিমত। 


আগযাপক প্রযুক লনিতরমার বল্যোপাহায় এব, এ 


*রাক্ছভক্তি ও কনিত্বশক্কির মনিকাঞ্চন যোগ । * * 


নানক 


“জেবকের লিপিবার শক্তি আছে । * *” 


মুর্শিদাবাদ হিতিআী_ 
“এই গ্রস্থ এক একখানি বিয়া প্রতোকেরই গে রাখা কর্তব্য (” 


ভ্রু শুটাাম্য 
প্রকাশক। 


গ্রচ্ছকারের নিবেদ্ন্ন 


মন্দাকিনীর কবিতাগুলির প্রায় পনর আন! আমার কিশোর 
বসের রচিত। সাহিত্যাচায পৃত্যপাদ প্রীযুক চক্্রশেখর মুখো- 
পাধ্যায় মহাশয়ের উপাসন! সম্পাদন কাল হইতে বর্তমান সময্বের 
উপাসনার অদ্যাবধি আমার কৈশোবের রচিত অনেকগুলি কবিতা 
প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সমন্ত কবিতার সঙ্গে বর্তমানের রচিত 
ছুই একটা কবিতার সংযোগে এই মন্দাকিনীর সৃষ্টি 

গত বংসর হইতে আমার যে কবিতাগুলি “ভারতবর্ষে” প্রকা- 
শিত হটতেছে; বর্তমান গ্রন্থের সমস্ত কবিতাই তাহার বহু পূর্বের 
লেখা সুতরাং থে ষব কাব্যরসিরুগণ মন্দাকিনীর কৰিতাগুলির 
মধো উল্তাঙ্গের ভাব-লৌনদয এবং রদমাধুর্ধা উপভোগের আকাঙ্া 
করিবেন তাহার! যেন রুপাপূর্বাক ইহা আমার অপরিণত বয়সের 
রচনা বোধে সকল ত্রটী মার্স্মনা করেন। ইতি__ 


জৈষ্ট, ১৩২৪। বিনীত_ 
মুশিদাবাদ, কাশিমবাজার | ] গ্রন্ছকাল্প। 


উৎসর্গ 


কাশীমবাজারাধীশ্বর পুণাষ্লোক অনারেবল মহারাজ স্তর 
ভীম 'নীত্রচত্্র লল্দদী বাহাদুর কেসি,আই/ই 
মহোদয়েব মুষোগ্য পত্র 
অশেষ গুণালগ্ৃত, পরম সাহিভ্যসেবী, প্রিয়তম 
শ্রীমান্‌ মহান্রাজবুমান উস্পচতু্র নন্দী 
বাহাদুর মহোদর-_করকমলেমু। 
কুমার! 
জানি না কি র্খুফলে ভাজি অমরায়, 
পবিত্র জনম লভি' এসেছ ধর্বায়। 
অ্বাধার জীবনে তুমি প্রোজ্জল প্রভাত, 
ফুটা রাজবংশে শ্রেট পারিজাত। 
এস প্রাণে শাস্তিধারা, দেব-আশর্বাদ ! 
তূষিতে দিয়াছ চালি তৃপ্তির আস্বাদ! 
মনীন্্-জীবন-ুষ্তে_শাস্তি-সরোবর ! 
মাতৃ-প্রাণে বায় তুমি শ্নেহের নির্ঝর। 
থাকো! বুকে বুকে, হয়ে আনন্দের গান, 
লহ আজি মোর ক্ষত প্রেমাঞ্জলি দান। 


ষ্ঠ, ১৩২৪ 7 চিবমঙাকাজজী__ 
কাশিমবাজার। | শ্পৌক্পীন। 


আক্ুলতা ও বিচ্ছেদ 
জট গান 
ডোথাকাতি 
কালী ও কলম 
তিন 
মানিক 

যোগ 

উহার দীপ 
পৃহবাসী 

ক্ষমা 

বিবরের সুকি 
মা 

অবসান 
শতিত 
চি্পটের দুলা 
বুদ্ধিমান দিক 
তি 

মা 


মক 
মাহা 


ৃ 
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চে 
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১০২ 
২৮ 


২ 








ক্ষেতে আহ সঙ্গীত 
জু হহেনাৎ ঠাকুর 
ঘট ও আকাশ 











»্বল্ল্কান্কিলী 


কপিল 
ন্াজ। ও লালী 


সকল ভুবন দমল কবিষ্কা শাসন কাছার ভাগে, 

ত্রাসিত অবাতি চরণে লুটায়ে শিহরি' অভ মাগে ; 
নিখিল ছুড়িয় উঠিয়াছে চিব কাহার বিজয়-বাণী? 

সে যে গো মোদের প্রাণ হতে প্রিয়, ভাবতে বাজারাণী। 


বুপহিসঘাজে সকলের আগে কাছা 'আসন রহে, 
সাগর বিপুল শাসন মানিয়া হবষে বাবত। 
আঙ্গাল জাতিবে কে স্বেছে পরশি' লইল জদয়ে টানি" 

সেখে গো মোদের প্রাণ হতে প্রিক্ণ, ভাবতের রাজারালি। 





আন্দাকিনী 
তিক 


সন্তান সম কে ভাল বাসিন প্রঙ্গাবে এদেশে আসি, 
বুকের শোণিত টালিগ তীহায় আমবা। যে ভালবাসি । 
হতাশ-হিয়ায় আশার বিষাণে বাঙ্গা'ল অভয়-বাসী, 

সে যে গো মোদের প্রাণ হতে প্রিয়, ভারতের রাজ্জারাণী ; 


শান্তি টালিভে ধরণীর মাঝে কে দিয়াছে বু পাতি, 
পাপ-দানবের অমর শাসক বচ্ছের চিরসাতী? 

বিল্ময়ে তার আদনেব তলে থেমে বায় সব বাণী, 

সে যে গে! মোদের প্রাণ হতে প্রি, ভারতের রাজারাণী 


অল্দাকিচলী 
দিল 


শ্বনীলপ দুষ্ডি 
প্রদীপের আলো! দূরে দেয় বটে আপন রশ্মি তার, 
বুকের নিম্নে রহে গো কিন্তু সদাই অন্ধকার। 
তেমতি ধনীর করুণাদৃষ্টি দূরে রহে চিরদিন, 
গৃহে গার্খে গরীবের। তাই রহে গে! অব্রহীন ! 


৫ 


আঅন্কান্িনী 
-সঙ্ল 


আসল লন্ধু 
বদ্ধ-বন্-_কোথা বন্ধু? খুঁজিলাম সম সংসার ; 
পণ ঢেলে ভালবেসে দেখ! নাহি পাইলাম তার। 
নবের নিভৃত-বুকে করিরাছি আকুল সন্ধান 
সেখানে স্বার্থের বাসা, প্রেম স্নেহ নাহি পার স্থান। 
প্রেমিক শুনেছি যারে ডুবেছি তাহার হৃদি-দেশ) 
ভুবারির নত খুঁজে” দেখিয়াছি তার আদিশেষ | 
পবিত্র প্রেনের তবু সেধানেতে পাইনি সন্ধান ; 
সেথার বাবসা ওগো রাগ ছেষ জাগে অভিমান। 
প্রেম যেখী নাহি হার বন্ধু তথা রবে কি একারে ? 
কথাব গাখুনি হেথা, বন্ধু নাই এ বিশ্ব-সংসারে ! 
হতাশ হইয়া আজি বড় কষ্টে বলিতেছি ভাই 
সব 'নণিহারি' ঠাট্‌ কোন খানে বন্ধু হেথা! নাই । 
কেহ যদি বন্ধু থাকে, রহে কোন জুড়াবার স্থান, 
মাছে একজন 5 কে সে? বিশ্বনাথ তুমি ভগবান! 


অল্দাকিী 
ডে 


বন্ধুহীনেব্ল বিস্রপ্রেন 


বন্ধু হবে ছিল গো আমার 

শুধু মাত্র ছিল এক জন) 
প্রাণ ঢেলে ভালবেসে তারে 

তৃপ্ত নাহি হইত জীবন। 
21র সনে যে নন্ধৃত্ব ঘবে 

ভেঙ্গে গেল একটি কথায় ; 
দেখিলাম বিশ্জোড়া লোক 

বন্ধু বলি ডাকে মোরে_ আর! 
পড় ছঃখে দাগা পেয়ে আনে 

চাহিলান ঞগতে তখন, 
দখিলাম বিশ্ব নোর গৃহ 

বন্ধ মোর এ নিথিল জন। 
আ।র ভাই সামান্য বাতাসে 

নাহি নিভে বন্ধাত্থের আলো! ; 
পরানিয়াছি বন্ধুহীন বেবা 

বিশ্বে সে বাদিতে পারে ভালো । 


'মল্দ্াকিদলী 
জিত 


ঙ্লেল্ল স্বন্দপ 

বন্ধুতব যতই কমিবে 

আরো বন্ধু ভবে বেশী করি, 
বিসবরাশি বতই বাড়িবে 

শক্তিতে হৃদর যাবে ভরি | 
পদে পনে বাধা পাবে যত 

শিক্ষা তত হইবে তোমার ) 
শোক তাপ যতই আসিবে 

তত মুছি' যানে অশ্রাধাক 
নিঃস্বহায় ষত হবে তুমি 

ফত তোমা যাবে সবে ভুলি ; 
তত তব ঈশ্বরের প্রেমে 

ও ক্ষুদ্র হৃদয় যাবে খুলি । 
জীবন গঠিত করি তুলে 

বাধা বিদ্ব আর অশ্রুজল ; 
মানুষ হইতে চাও যদি 

'অমঙ্গলে জানিও মঙ্গল। 


ল্দণৃক্িচন্দী 
০ 


হাজত 


সুধু মন্ত্র আর বচনের কলরবে, 
না আনিতে পারে টানি' সে মহান্‌ ভবধবে। 
পরের দুঃখের তবে যদি কাদি' উঠে প্রাণ $ 
তাি বুকে তারি প্রাণে আসে নামি' ভগবান। 





অভ্ভিসাল্ল 


জীবন-যমুনা-ভীরে হে প্রেমিক বাজ, 
জানিনা কখন তুমি গেয়ে গেলে গান। 
লিপ্ত ছিন্ধ সংসারের কাজে, দূর হতে 
শুনি? সে সঙ্গীত মম অধীর পরাণ। 
চারিদিকে শীশনেতে রেখেছে রোধিগা 
তবু ওগো সব বিশ্ব ঠেলিয়! চরাণে, 
তোমার মিলন-আশে বেতে চাস ছুট” 

এ আত্মা বালিকাবধূ। আদি' জনে ভে 
চারিদিক হ'তে দেয় গজনার গালি, 
ধরণীর শতকশা বোববজ-করে 

বাধিরা বাখিতে চাহে । এ পাগল মন, 
তবু ছটফটি' কাদে যাইতে কাতবে। 
মনচোরা ! জানিনাতো কৰে 
বাধিৰে মিলন-গ্রছ্থি তোমার আমার 





মল্দাকিচনী 


আন্না 
সতীপ্রেয়সীরে প্রাণ ভরি? 
ভালবাসি' কাটল যৌবন ; 
তারপর প্রোডাবস্থা আমি 
ধীরে ধীরে দিল দরশান। 
অবিরত সংসারের কাজে 
খাটিতে খাটিতে পরে হায় ; 
দম্পতির বার্ধক্য আসিরা 
দাড়াইল শিগিল কাায়। 
সে কোমল গণ্ড গেল ঝুলি” 
গান্র চম্ম আসে লোল হয়ে, 
নিজ নিজ মুরতি হেরিয়া 
অশ্রজল পড়ে বুক বয়ে। 
হেনকালে সহসা উভয়ে 
দূরে শুনিঃ মরণ-আহ্বান, 
চমকিয়া কছে__"এতদিন 
বৃথা কি কাটাম্ব ভগবান ! 
এ অমূল্য জীবন কি তবে 
বৃথা কাজে যাপিত দুজন ?” 
ভগবান কহে-_“না না তাহা 
মোর কাজ জেনো বাছাধন 1” 


হনন্লাকিনপী 
্লষঙ্ল। 


আকুলতা ও ন্বিচ্ছেদ 
বাহারে ধরিলে চাহি আকরি' হিয়ার 
নে তহ পলারে বার ছাড়ি' আলিঙ্ষন 5 
যাহারে কাধিতে চাহি নিকিড় বাধানে 
তহ শস্তকরি ছিড়ে তাহার বন্ধন । 
ভীম উন্মাদনা ভর; আকুল 5; বথা ; 
লেইখানে বাজে হার বিচ্ছেদের বাথ! 





আকাশ হ! 
শ্ামাঙ্গিনী ধরায় বেসে প্রাণের সঙ্গে ভালে ৷ 
শুরুর ডালে চামর করি' পবন বহায় বাবু, 
ভন্ত মানব প্রতিক্ষণ ঢাল্ছে পরদ-আযু। 
অযুত্‌ কোটা কাঠ পাখী দেয় ঘে মধুর তান্‌ 
কাবা-সধা চাল্ছে কৰি তাহার সাধের দান। 
যার বা আছে দান করে তা” ক্ষুদ্র বনের ফুল-_ 
সম্বলীন ভাবছে বসি' দুঃখের নাই কুল। 
অপিল শেষ সুবাস টুকু, লাঙ্ভয়ে ক্ষীন্প্রাণ, 
নাথার ধরি? বলে ধরা সক্‌ সের! এই দান! 


১১ 


ল্্ানিন্নী 





১৯ 


চোম্বাক্ণাি 
হে প্রন্থ, দিয়াছ বটে করুণা করিযা 
পার্থিব সম্পদ মোরে গৃহ-মঞ্ুষায়। 
তত নাথ লহ আজি পুনঃ তাহা ফিরি" 
এ অভাগা ও করুণা কভু নাহি চায়। 
করুণা ফিরাযে দিলে কর যদি রোষ 
সেও ভাল বুক পাতি সব আজীবন ) 
তু নাহি চাহি পা ধনসম্পদের 
নিত্তা যাহে গড়ি তুলে দানের বন্ধন 
তুমি যদি কর রোঘ পুনঃ পাব ফিরি' 
তোমারে করুণাময় ! জানি মনে সার। 
আর সে সম্পদ? সে যে চিরদিন তরে, 
ব্যবধান রচি' দিবে তোমার আমার ! 
হে চতুর ! চতুরতা করিছ কাহারে ? 
চোধাকাঠি আর কেন দাও বারেবারে? 


ন্কাকিচলী 
: গল 


্ 


ন্কালি ও কসম 


কালি কহে__হে কলন, ধন্য আনি পরশে তোমার, 
বাশি রাশি গ্রন্থ লিখি' বিলাইছ জ্ঞানামৃত ধার। 
কত ক্ষুদ্র তবু তুমি নরহস্তে লেখনীর ধারে, 
কম্পিত করিয়া তোল ধরণীর অধুত রাজারে। 
ৃত্ারে বে করে হেলা জীবনের সাথীটা সমব, 
হেন নৈনিকেও তুমি কাপাইয়া তোল থরথর ॥ 
তবে হে তোমাক সনে এ বন্ধুত্ব নহে কি শ্লাঘার? 
কলম বলিল-__সখা, বৃথা গর্ব মোর অহঙ্কার । 

ঘে পর-্পার বলী কোথা তার বিক্মের দাম? 
তুমি না থাকিতে যদি কিবা দিয়া তবে লিখিতাম ! 


১৩ 


মল্দব্িলী 
হয 


ভিস্কৃক্ষ 
রে ভিক্ষুক, সফলেব লাথি কাঁটা লতি যৰে 
কুটারেতে আসিদ্‌ রে ফিরি, 
অভিমানে ছুঃখে তোর ফে্টে যায় বুকথানি 
আপনার হীন দশা স্যরি । 
চির অভিশপ্ত তুই নহিলে কেনরে তোর 
ভিক্ষাভাও হাতে আজি বল্‌? 
তাই তোর এ জীবনে বন্রময় কথাগুলি 
সখাসম হয়েছে সম্বল । 
পরের ছুয়ারে গেলে ঘদি কিছু কটু বলে 
ছুঃখে তোর ফেটে বাক প্রাণ, 
অমনি ছর্বহ প্রাণে মৃতা-শেল উঠে ফুটি 
জাগি উঠে শত অভিমান । 
হেথা হায় নাহি কেহ বেদনা! বুঝিবে, যার 
ভিক্ষাভাও এ জগতে সার, 
অভাগা ভিক্ষুক ! আয্প, আমি দিব ভালবাসা 
তোর তরে খোলা! মম ছ্বার। 


অরিন 


'মাঙ্গতিক 

হোমের অনল স্পর্শ করিয়া দিশি' যাও ছুটান্সন, 
জীবনের ছারে দাড়াইয়া আজি কর্মের সান্দন | 
এ্ইক্যের ভাবে প্রস্তাব কর হইয়া স্বার্থহীন, 
মঙ্গল বোষি? বাকজিয়। উঠুক অযুত শঙ্ঘবীণ্‌। 
দৌহাকার ভাবে দুজনের আজি চিন্ত হউক তোর, 
মরমে মরমে লাগুক গ্রন্ছি ক্ষত প্রেম-ডোর | 
বন্দরের ছবিঃ লয় দেবতারা হরে ধথ! এক প্রাণ, 
তোমর! তেমতি হও একমত মুছে যাক অভিমান। 
তুমার বাতাসে ছুটী হ্বদয়ের মুক্ত হউক দ্বার, 
দোহার দিলন অমৃত ঢালি দি'কু শিরে সবাকার। 

(নব-দম্পতির প্রতিপদ হইতে ) 


১৩৬ 


ম্বোগ 


তখনো নামেনি সন্ধা, রক্তিম তপন 
এলায়ে সহস্র জটা সোণালি কিরণে, 
সমাধি লভিতেছিল করি পদ্মাসন। 
ফিরে আসে গোষ্ঠ হ'তে শ্রাস্ত গাভীকুল, 
আনন্দ-চঞ্চল। ক্ষুদ্র গোহালের দিকে, 
ছটেছে তাদের চিত্ত বেগ। পক্ষীকুল 
ফিরিতে আপন নীড়ে একাগ্র তৎপর । 
স্কন্ধে করি হলভার নিরীহ রুষক, 
ধুলিমাণা শর্ত ত আসিছে ফিরিয়া) 
সারাদিন পরে ক্ষুদ্র সংসারের কোণে-_. 
দূর হতে নগ্ন হৃদি তার। উদার দিবস, 
বিদায় মাগিতেছিল মানব-চরণে, 
কালমন্ত্র মনে জপি। রয়েছে চাহিয়া, 
ভক্তের একাট্র হৃদি উপাসন। তবে । 
নীরবে চলেছে বিশ্বে কি যোগের খেলা, 
ধন্য আমি দীড়াইয়। দেখিস্থ একেল ! 


হমল্দানিিলী, 
তি 


উন্বান্প দীপ 
হতাশে-উষার দীপ কহিল আধারে, 
হে মোর আধার, ওই হের নিশা যায়? 
এখনি মানব মোবে দিবে নিবাইয়া, 
আসি তবে__মানে রেখো-_বিদায়-_বিদায়। 
তগুকঠে অশ্রু ফেলি কহে দীপাধার, 
গভীর বেদনে রুদ্ধ হয়ে আসে কথা) 
“ছা দীপ, মরণ-তীরে ফেলি অভাগায় 
কোথা যাবে ?* দীপ কহে__“নছে নির্শমতা, 
প্রিয়তম, ইহা মোর। কষ্মী মানবের 
কর্ম হইয়াছে শেষ, আসিছে প্রভাত 
আর মোরে নাহি প্রয়োজন । তাই এবে 
নিবা'বে সে মোরে । আর কেন অশ্রুপাভ ?” 
এ নহে বিরহ সখা, মিলনের বর ) 
মোরা দৌহে মরি, প্রেমে হইব অমর । 


গ্ৃহবাসী 


“রুদ্ধ গৃহকোণ হতে বাহিরে ছুটিয়া আয় ওরে 
সদি চাস্‌ প্রাণ, 
সকল জড়তা মানি আপিলে এ মুক্ত বাতাসেতে 
হবে অবসান । 
আকাশে ভালিয়৷ আসে স্বর্গ হ'তে ভূমার সঙ্গীত 
সমধুর শিগ্ধ সমীরণে, 
এ অমূল্য সুখ ফেলি” কে চাহেরে বসিয়া থাকিতে 
পুরান ও রুদ্ধ ভবনে ।” 
সঙ্ল্যাসীর কথ শুনি” গৃহবাসী কহে কাদি_”" 
আমি নিরুপায়; 
পেরেছি যাদের প্রেম, তাদেরে ফেলিয়া আনছি হোথা 
কি করিয়া যাই !” 
সন্্াসী নিশ্বাস ছাড়ি কহিল গো-“এ দীর্ঘ সন্লাসে 
যাহা মোর মিলেনি জীবনে, 
তুমি তা? পেয়েছ, আজি বুঝিন্ু এ অমূল্য উত্তরে, 
এ উত্তর গাথা রবে মনে”। 





অাডিলী 


ক্ষমা 


ভতসনা ও উপদেশ রাঁশি 

পরক্ষণে যে যন ভুলিয়া, 
পুনঃ নব অপবাধ করি 

সম্মুথেতে দাড়ায় আসিরা । 
নিতা চেন নিপীড়নে যেবা 

স্বভাব না জয় করে তার, 
সে ভরাস্ত অভাগা জনে হায় 

কিবা শাস্তি আছে দিতে আর? 
সঙ্গী করি আভরণ সম 

অপরাধে বহে যেই হায় ; 
একমাত্র ক্ষমাকরা বিনা 

আর তারে কি আছে উপায়? 


১৯ 


কন্দাক্িলী 
স্কট 


নির্মল আুক্তিৎ 
ভেঙ্গেছে পুরাণে! ঘুম কোটী বরষের, 
মুছিয়াছে ছলনার হ্বপন-শাসন ; 
ক্র এ পাষাণ-গণ্তী কে দিলরে খুলি 
কে বাশ বাঙ্গাল আজ হরি? প্রাণমন। 
সে ৰাশীর সুর শুনি পাগলের মত 
মুষ্ধ এ হৃদয় মাঝে উঠেছে কল্লোল? 
গলিয়া গলিয়া প্রাণ অনন্ত ধারায় 
বাহির হইতে চাহে করি কলরোল। 
সহি অনন্ত তৃষা ছিনু বন্দী হয়ে 
কালের চরণ-শবধ মনে মনে গণি', 
আজি ঘেরে মুক্রু আমি কি আব ভাবনা 
ওই যে গো ভগীরথ করে শঙ্ঘধ্বনি ৷ 
কারো মানা মানিবনা চলিব ছুটিয়া 
মিটাইতে মহাতৃঘা যুগ যুগাস্তের ; 
আজি যে রে মুক্ত আমি কি আর ভাবন! 
মিলেছে সন্ধান মম জীবন-নাখের । 


সনল্দাক্তিলী 
- সিল 


সীমা 


"সীমা_ সীম 1” সারা বিশ্ব কীদিল কাতরে, 
কোটা কোটী পণ্ডিতের ভাষা নিরুত্তর ; 
কুরপ্রাণ দিশাহীন না পায় সন্ধান 
সীনা খু্িবারে গিয়া! ব্যাকুল কাতর 
জীবন-শরণী পালে চাহিন্থ বিস্ময়ে, 
দেখিনু তাহার দূর-_ন্দূরের পানে, 
অন্ত কোথা ? কি যেন কি হেয়ালি মত 
জটিলত বেড়ে হায় হৃদি-মাঝখানে। 
কতদিন হ'তে ধেঁগো এ বিশ্ব পাগল, 
ছটেছে একাগ্র প্রাণে সীছা' সীমা করি 5 
অন্কপাত করি' ভার কষিতে উত্তর 
সুঙষদর্শী মহাকাল উঠে যে শিহরি। 

নিজ নিজ শেব সীমা নাহি হ'লে স্থির, 
কি করিয়! সীনা পাব আমরা অধীর ! 


২৯১ 


কলা 


অআবসাল 

মিনিট চাটছে সদা দিবসের দিকে 
দিবস চলেছে ছুট' মাসের পিছনে 3 
মাসের পরেতে মাস চলিয়াছে ওই 
দীর্ঘ বরধের দিকে ছুট প্রাণপণে । 
বর ছুটেে চলি' যুগটার পিছে, 
যুগ ছুটে লয়ে তার পিপাসিত প্রাণ, 
অনন্ত যুগের পিছু । সেও চলি যার, 
কে বঁলিখে কৰে এর কোথ! অবসান ! 


২৯. 


আন্দাক্িদনদী 
তিল 


পিম্তিত 
পাপ-প্রবৃত্তির ভ্রোতে ভালি' গিরা লব 
নিশ্বাস ছাড়িয়া ফিরি' চাহিল কা'ঠবে ; 
পিছনে দাড়ায়ে তার দয়াময় জ্ঞানী, 
বাহু মেলি' ডাকে কত-_“আয় আঙ্গ ওরে” ! 
উন্মাদত্রোতেতে রহি বিকল মানব 
গুনিল জ্ঞানীর মহা গম্ভীর বচন, 
ফিরিবার করে চেষ্টা; কিন্ত বার্থ হায় 
তীব্র তাড়নাতে। কাদি' কহিল তখন,__ 
আগে তব কথা কেন বুঝিনি ঠাকুর, 
এখন কি ক'রে ফিরি এসে বহুদুর ! 


ভিতরে মুল্য 

চিত্রপট লভি' করে, রাজা কহে,-_”এমন সুন্দর, 
অপরূপ চিত্র তরে কি মূল্য লইৰে শিল্পীবর” ! 
শিল্পী কহে__“মহারাজ ! হত ভাবি তত বেড়ে যায়, 
কেমনে করিব স্থির? তার দিন্ু তোমার সভায়” । 
ুক্দর্ী ূপবর, জিল্ঞাসি' পণ্ডিত জনে জনে, 
সভার কবিরে শেষে আক্তা দিল মূল্য নিক্ঃপণে। 
রক্ক দিয়া কবিবর নিজ দেহ করিয়! বিদার, 
কহিল উন্নত শিরে__ূল্য এর এই রজার”! 


২৪ 


আতিক 


বুদ্িমান পথিন্চ 


বিদেশ গমন, সে ত' নিজ ইচ্ছা ধীন, 
ফিরিয়া আসাট। কিন্তু বড়ই কঠিন। 
ফিরিবার পাথেয়টা আগে করি সাথে, 
বুদ্ধিমান পথিক সে মোট তুলে মাথে। 


ডু 


হবীবন্ 
নদীতে ফেলিয়া জাল মহ! আয়োজনে, 
ধীবর ধরিতে মৎস বাস্ত প্রাণপনে। 
মোহজালে বদ্ধ হায় যাহার জীবন, 
'অপরে করিতে বন্দী কেন তার মন? 


২৬ 


সন্ধ্যা 


অয় সন্ধ্যে সন্লাসিনি ! আগমনে তোর, 
থেমে গেছে ধরণীর সব কলরোল $ 
নির্বধানের সে পবিত্র ভাষাহীন সুখ, 
স্মরাইরা দেয় বিভু-শাস্তিম্র কোল। 
তোরি সম একদিন মোদের জীবনে 
আসিবে উদাস সন্ধ্যা ঘিরি' 'অন্ধকার ; 
'নিবে যাবে জীবনের শেষ আলো রেখা, 
জানিনাকো মাগমন কৰে সে তাহার । 
থেমে যাবে সব শক্তি সব কখরোল, 
মুছে দিবে সব ক্লান্তি সেই আলিঙ্গন, 
পড়ে রবে ধরণীর রচা গৃহগুলি, 

ঘেতে হ'বে যথা সেই আসল তবন। 

লো তাপসী, আজি তোর এই আগমনে ; 
জীবনের সেই সন্ধ্যা পড়ে শুধু সনে। 


২৭ 


হনসম্স 


প্রতিদিন প্রতি পলে নবের সম্মুখ দিয়া ওই 
সময় কাদিয়া যায় চলি ; 

আখি রহিযাছে ঘার দেখেরে কেবল সেই জন, 
মানুষ তো তাহারেই বলি। 

আর যার আখি নাই, সেকি করে? সম্মুখে সম 
তার তরে কেঁদে চলে হায়) 

কিন্তু হায়, সে অভাগা, বাসনের মাঝে মুগ্ধ হয়ে, 
তাস দাবা খেলিয়া কাটায় ! 


২৮ 


সনযািলা 


সহান্াল 


ছে অনন্ত মহাকাল, বুকেতে তোমার 
কি তরঙ্গ ফুলি' ফুলি' উঠে নিশিদিন 
তাহার উন্মাদ ভালে চলেছে ভাসিয়া 
শত শত মানবের! হ'য়ে দিশাহীন। 
জানেনা কো তাঁরা হায় কোথা ঘায় ভাসি” 
এ অনন্ত উর্শিরাশি ছুটেছে কোথায়? 
জীবন-পথের গেছে ভুলিয়া সন্ধান 
তোমার উন্মাদ-আ্রোতে শুধু চলে যায়। 
ঢেউয়ে ছুটে, কিন্ত নাহি বোঝে একবার 
এ উদ্দাম থরক্মোত স্থুরু কোন্থানে ? 
নিজ নিজ গতি লয়ে ব্যস্ত আছে সবে 
চাহিলন কেহ হাক তার মূলম্থানে । 
কালের তর্স-জ্রোতে ছুটে সবে যায়, 
কিন্ত দেখিলন! কেহ কাল যে কোথায়! 


৯৯ 


বিন 


০ 


মোহভ্ডঙ্জ 


বয়স চিয়া! যায় ছুটি অতি জ্রুত চঞ্চল চরণে, 

হেনকালে দৈববাধী এক বহুদূরে পশিল শ্রবণে। 
'দৈববানী কহে নরে ডাকি'--“হে মানব মগু মোহ-মাঝে, 
দিন যে চলিয়া যায় তব, জাননা! এসেছ কোন্‌ কাজে 1” 
সহসা চমকি” উঠি" নর মহাতীত কম্পিত ভাষায়, 
আকুল আবেগে কীদি ডাকে _"রে বস ফিরে আয় আয়! 
এতদিন চিনি নাই তোরে ভ্রান্ত আমি ছি অচেতন, 
আজি হেন কার বাণী গুনি” ঘুচে গেছে সে মোহ-স্বপন। 
রে বয়স, ঘিরে আয় ভাই হদয়ের সব ধন দিয়া, 

এবার পৃজ্ধিব তোরে সদ। বুকে বুকে রাখিব মাধিয়া” 
ভগুকঠ্ে কহিল বয়দ-__ওই কাল ডাকিতেছে ভাই! 
বছদুর ঘেতে হবে মোরে, মাঝখানে কেমনে দাড়াই ? 


অল্দকিচলী, 
৯িল- 


অসন্পক্ষিত 


গুপারের উচ্ছল ছুরস্ত পবন 
নিশ্মমের মত যবে আসিয়া! এ পারে, 
নিবাইল তটস্থিত ক্ষীন দ্বতদীপ 
দীর্ঘশ্বাস ত্যজি' দ্বত কহিল তাহারে । 
হা রাক্ষস বায়ু তব একি নির্দ্মতা 
আমি দীপে আছি তবু নিভাইলে তার, 
বাষু কহে__“নদীতটে যে দীপের বাস 
তুচ্ছ তুমি হা পাগল রাখিবে তাহায়”? 
প্রতি পলে নিবিবার আশঙ্কা যাহার, 
সে রহিলে নদীতটে, কোথা আযুতার ! 


সিনা 


ভামভজ্ 
উন্মাদ আশার পারাবার 

পড়ে আছে বিশ্ব-বুক চুমি' ; 
ভার মাঝে লক্ষাহীন নর 

সীতারি' চলেছে ছম্ছমি। 
সহসা চমকি' উঠি' দেখে 

সন্মুখেতে হিমাদ্রি সমান, 
দাড়াইয়া ভীম ভ্রকুটিতে 

কর্মফল গাহে রুদ্রগান। 
অমমি ভাজিল মহাত্রম 

চাহি' দেখে কপি” থর থর 
সে শুধু একাকী আছে পড়ি 


বহি ভর! শ্ুশান ভিতর ! 


২৩২ 


সি 


আম্মু 


সে উন্মি ফিরিয়া কতু নাহি আসে আর, 
তটাহত যেই উর্শি ছুটেগো সাগরে ? 
এইরূপে মানবের যে দিনটি যায় 

সে দিনটা আর কভু নাহি আসে ফিরে। 
এতেও কাহারো মনে নাহি লাগে ধোকা, 
্রাস্ত নর বলে শুধু-_বাড়ে মোর থোকা! 


৩৩ 


তবু মুর্খ অন্ধ নর দারুণ নেশায় 
তোমারে ভুলিয়। থাকে সে মহা বন্ধনে ; 
ঘদি কতু মনে হয় অমনি চমকি" 
ডাকিয়া ফেলিতে চায় শত আচ্ছাদনে । 
আমি জানি তুমি সখা মহীশক্তিধর, 
আছ সদা মোর্‌ পাশে ছায়ার মতন ; 
ভানি একদিন কোন্‌ নিমেষের মাঝে, 
তুমি আসি দিবে মোরে মহা আলিঙ্গন । 
তাই বুঝিয়াছি আজি তুমি সত্য সার, 
ভুলিবনা এ জীবনে যে মৃত্যু আমার ! 


ন্দাকিনী 


প্রক্ুত্িন্প ল্লোচছন 


উদার প্রক্কতি-তলে কত নবতত্ব জ্ঞান প্রেম হায়, 
মানবের আখির সম্গুখে প্রতিদিন কেঁদে ফিরে যায়। 
প্রকৃতি বিয়া থাকে প্রেমে, জননীর সম প্রতিদিন, 
মানবেরে দিতে সেইগুলি? কিন্ত হায় নর ছৃষ্টিহীন। 
্রন্কৃতি জননী তাই ছুঃখে, কহে কাদি বাধিত পরাপে__ 
“ফেলিয়। আমার শ্নেহকোল নর হায় যায় কোন্‌ ধানে ?” 


-্ল 


ম্ব্ 
নিদাঘ ছুপুরে তপ্ত মহাকাশ তলে, 
ছড়ায়ে ভীষণ রশ্মি জলিছে তপন.; 
ঝা ঝা! করে চারিদিক, শ্রাস্ত পথিকের 
তণ্ড আকুলিত তন চলেনা চরণ | 
এ হেন ছুপুরে শাস্ত শলিগ্ধ উপবনে, 
ঘুর এক গাছে বমি বেদনার গান, 
নিখিল-বিরহমাথা সঙ্গীতে তাহার 
গলি যায় শত হৃদি কঠিন পাষাণ। 
তার সে রহস্যময় উদাস সঙ্গীতে 
যেন কত জন্ম-স্থৃতি ভেসে আসে প্রাণে ? 
চিত্ত চলে যায় ভাদি' কোন কনার 
এ হৃদয় ভরে উঠে পবিত্র নির্বযাণে। 
করুণ স্বরেতে ঘুদু ডাক বার বার, 
অনস্তে দিশিয়া যাক্‌ ক্ষুদ্র মোর প্রাণ? 
মহাত্ধ ভরা তোর ওই কণ্ঠ সুরে, 
শুনায়ে দিয়ে যা বিশ্বে ব্যথিতের গান। 


ন্দানিলী 
- তিল 


ক 


আন্মব্র সামগনস্য 
(শিশিরের উক্তি ) 

হে বিধাত:, কেন হেন করি' স্জিলে জীবন ক্ষু্র মোর, 
না মিটিতে জীবনের সাধ এ রজনী হ'য়ে যান ভোর ! 
একটু সে ক্ষীণ জীবনের অতি ছোট ক্ষীণ স্থখটুক, 
না ছুটিতে ঝরে যায় তাহা, শুধু বা শুধু হাস দুঃখ । 
'অতি ক্ষীণ বিলদুটারো চেয়ে ক্ষীণ প্রাণ করিয়াছ দান, 
তাও দি দিলে তবে প্রভু, সাথে সাথে কেন অবসান ? 
নর কাদি কছে,__বটে তব জনমিয়া অমনি মরণ, 
তবু তারো বাধা আছে কাল সময়ের আছে নিরুপণ। 
ভাগ্যহীন মোদের যে হায় খোলা! চির মৃত্যুর দুয়ার, 
কখন্‌ যে আসি দেখা দেয় কালাকাল স্থির নাহি তার। 
উদ্বেগ বহিয়া বসে থাকা বিড়ঘন! এ দীর্ঘ জীবনে, 
রে শিশির ! তার চেয়ে ভালো তোর মত মৃত্যু শতগুনে। 


৩৭ 


কন্দাকিন্ী 


খসলোৌক্ষিক্ সত্য 


ধারণা করিতে নারে বিজ্ঞান যাহার, 
দর্শনের কুটতর্ক থেমে যায় যথা, 

যে সংবাদ উপহাসে উড়ায় মানব 
স্বপ্ন সম মনে হয় যে সত্য-বারতা। 
এমন বিষয় কত স্বর্গে পৃথিবীতে 
আখির গোপনে রহি করে সদা বাস, 
জ্ঞানদর্গা নর যবে ভেবে ভেবে চুপ, 
করে তারা সেইখানে আপনা! প্রকাশ । 


অনিল 


হ্ম 


ধর্ম অবতান্স তুমি, তবে কেন প্মরি তোমা 
হে শমন রাজ! 

দ্লারুন ভর়েতে কাপি' শিহরিয়! উঠি সর্ব 
মানব সমাজ ? 

শমন কহিল হাসি" যে দিন হইতে হায় 
অভাগা মানব, 

মরণে মরণ বলি” লইল ভীষণ করি 
দিয়া অন্থভব__ 

আমিও তাহার পাশে সেই হ'তে হইয়াছি 
ভীম দরশন ) 

আমি নহি ভরক্কর মানব তুলেছে মোরে 
করিয়া ভীষণ। 


৯ 


জন্মে মুল্য 

ছে জনম, চিরশাস্তিম-জগতের সুন্দর দুয়ার, 

কিবা দিয়া রম্য তুমি বল, নাহি জানি কিবা মূল্য তার? 
জন্ম কছে__জান না কি হায়, হা মানব, স্বার্থময় প্রাণ, 
মৃত্যু না রহিলে মোর প্রতি পড়িত কি তোমার নয়ান? 
এ সন্দান মম কার তরে? কেবা সেই মোর মূলাধার 
জেনো তাহা, আমি রম্য হাহে, মৃতু শুধু কারণ তাহার। 
আমার সৌন্দধ্য কিছু নাই, মূল্য মোর নাহি কোন ধন? 
যদ কিছু মূল থাকে মোৰ, মূলা মম জানিও__মরণ। 


সাল্নাল্প সোপান 
সন্ন্যাসী কীদিয়। কহে__“ওহে অন্তর্ধ্যামি ! 
এতদিন বনে রহি” কি পাইন আমি? 
তব তরে এত কষ্ট নহে যে পরাণ, 
তকু আজো না পাইনু দেখা ভগবান !” 
এ রোদন-বাণী গুনি” করুণার ভরে 
জাগি” প্রভু ভগবান সন্স্যাসী অস্তরে, 
লিখি দিলা স্ৃতিপটে ১--“ভরান্ত যোগীরাজ ! 
আমি রহি ছোট হ'তে বড়টার মাঝ। 
আমার আমল রূপে আমাবে চাহিলে, 
ছোটটা ধরিলে আগে মোবে তবে মিলে । 


৪১ 


স্মন্দাক্রিন্নী 


৪২. 


ছলী 
অস্তবেতে জ্ঞানচন্ষু ফুটিল যখন, 
ফুকারি' কাদিয়া ধনী কহিল কাতবে ১ 
“ভগবান দিলে যদি মানব জনম, 
ধনরদ্ব চাঁলি কেন দিলে থরে থরে ? 
বহি্গ টাকার থলি পিঠে আজীবন 
কাটি অমূল্য কাল গর্দভ সমান, 
অতীত গিঝাছে প্রত, বর্তমান যায়, 
ভাবধ্যং এইরূপে সেকি অবসান 
হবে নাথ? এ অভাগ! তবে ক্কতকাল, 
বহিবে গো পৃষ্ঠে এই সম্পদের ঝুলি ; 
হে নিষ্টর। ত্রাহি ডাক ছাড়ে যে গো প্রাণ 
জানিনা কবে যে লবে মোর বোঝা তুলি? । 
ধাতা। কহে-তুই বাছা না! বহিলে ভার, 
কে রাখিবে খাড়া করি দীনের সংসার ? 


শস্য আনি 


শক্তিতে তোনাৰে প্রনু, ডাকি যবে সেবক সমান, 
মনে হয় সে সময় তুমি দূরে যেন আছ ভগবান। 

প্রেম দিয়া প্রাণের আবেগে ডাকি যবে প্রণয়ীর সম, 
মনে হয় তুমি আছ লাথ সম্মুখে আমার প্রিয়তম । 
জ্ঞান যবে উঠেছে ফুঁ্যা নেহারি তখন অপরূপ, 

মোর মাঝে তুমি আত্মময়, এ বিশ্বেতে ভর! তব রূপ । 
আনি যবে কম্্ করি, যেন মনে হয় তোমারি সে কাজ) 
তোমার আমল কূপ হেরি ধণ্ঠ মোর মুগ্ধ আখি আজ। 


৪৩ 


অল্লাক্চিলী 


ঈশ্বন্রের সল 


পিতার নিকটে খণ আছে মোর, জন্ম দিলেন তিনি, 
মানবের নিকটে খণ আছে, ছুঃখে পালিলেন মোরে ছিনি। 
পৃথিবীর কাছে গণ আছে মোর, করি যে তাহাতে বাস, 
ভাহারি বুকের ফদল থাইকা সুখে থাকি বারো মাস। 
তোমাৰ চরণে হে দয়াল প্রনত, সব চেয়ে বেশী খণ 
করুণা করিয়া বাচায়ে রেখেছ এ ছুঃতীরে এতদিন। 


৪৪ 


মল্দশৃক্কিন্দী 
উল 


খুলি 
হে মোর ধরার ধুলি অস্তিম আশ্রয়, 
তোর তরে কাদি” যে গো৷ উঠিছে পরাণ ; 
জগতের সর্ব্ব জীব দূলি” যা তোরে 
তবু নাহি দেখি কোন ছুঃখ অভিমান । 
দাস্তিক মানব তোরে করুক্‌ না স্থগা 
ছোট কিগো হবি তুই কথাক্ক তাহার ? 
ভুলে গেছে তারা হাক্স তুই যে গো ধুলি, 
উপাদান এ অনন্ত বিশ্ব-বস্থধার ! 
মনে হয় যদি তোর পুণ্য হৃদি তলে-_ 
হইতাম অতি সুক্স একটা কণিকা 
শিখিতাম নিষাম সে ত্যাগ কারে বলে, 
খুচে যেতো! জীবনের সর্ব অহমিক৷। 
এখনো যে ঘুচিলনা দত্ত ভেদাভেদ, 
বিশ্বপ্রেম কারে বলে শিখাক়্ে দে মোরে ; 
ভুলিস্ন। ঘেন মোরে উপদেশ দিতে 
আগ্রত অথবা মোর মোহ-ঘুম ঘোরে । 
বিলাসীব দ্বণ্য তুই কথায় কথায়, 
প্রেমিক নমিবে কিন্ত সদা শ্রে্ট মানি ? 
দেহের ধুসর স্তরে লেখা আছে তোর-__ 
ধরার বিচিত্র আদি ইতিহাস-বালী। 


৪ 


ক্মলদাতিলী 


৪৬ 


নাবী 
অসি দেবি! আদি কালে সমূজ মন্ধনে, 
নারীরূপে কি অমিয় করিলে বর্ষণ ) 
মহাবিজ্ঞানের মাঝে কবিতার বূপে, 
কি রহসো দেব-দলে দিলে দরশন ! 
সেই হ'তে ঢালিতেছ জধা অনিবার, 
আজো তবু না ফুরায় এ মায়। কেমন! 
অনস্ত ববধ হ'তে কি ঢালিছ ধাবা, 
সরস সে সারাবিশ্ব। নুগ্ধ নরগণ! 
তাই বুঝি সর্ক দুঃখ ভুলি আপনার, 
তোমারে পুজিতে রত আত্মা মন চালি? ; 
তব মহিমাক্গ দেবী, মুগ্ত যে এ দীন, 
কৰে এ হদস্থ মোর দিছি অধ্য-ডালি। 
চিরদিন ঢালো! তুমি অমৃতের ধার, 
মানৰ রহুক ভুলি দুঃখ আপনার । 


ক্মলদাক্বিলী 





চত্রলাথ 


বিশ্বের অনন্ত তব-বোঝা বহি* শিবে,। 

না জানি দীড়ায়ে তুমি আছ কতদিন ? 

কি কহিছ যোগীবর নীবৰ ভাবায়, 

শুনিতে সন্তরমে নত দীড়াইয়া দান। 
বহাইলে কি অপূর্ব সঙ্গীত তরল, 

তোমার মোহন-লিঙ্গা নির্ঝরিলী-গানে ) 
প্র্কতি-চরপ-লুন্ধ মত্ত মধুকর 

ছুটে আসিরাছে আজি তোনার সন্ধানে ১ 
লৌন্র্ঘা অমির তরে। ঘুবি' নীর্ঘ শত 
(কোটী কুন্ুমের মধু করেছি সন্ধান; 
কোথা ধা? বাহবূপ শুধু গো স্ল, 
হতাশ হইঙ্সা ফিরি' আসিমাছে প্রাণ। 
যোগীবর ! বসি” আজি কোলেতে তোমার, 
দিটেছে সৌন্দ্যা-তৃষা দীন অভাগার। 


5৭ 


ক্রতত্ঞত। 


তরু কহে__লো৷ প্রেয়সী ছায়। ! ধনা মানি ও তন সুন্দর, 
পথিকের বিশ্রামের তরে বিছায়ে রেখেছ অকাতির ॥ 
কৃতজ্ঞতা ভরা রুদ্ধকঠে তরুরে কহিল কীপি' ছায়৷; 
ভুমিইতো নিজে পুড়ি” নাথ, রচেছ আমার এই কাযা! 


৪৮ 


ল্দাকিী 
তিল 


টু 


খুল্না_ দক্ষিনডিহি গ্রামে কাশীমবাজারাধীশ্বর মাননীর 


মহারাজ সার মণীন্চন্্র নদী কে, সি, আই, ই 
মহোদয়ের অভিনন্দন উপলক্ষে_ 


ভাক্ষেত্রে আবাহন সঙ্গীত । 


এস আনন্দে,নয়নানন্দ, হাদয়-বন্ধু, প্রাণে ; 
নিখিল দিশি প্লাবিত 'আজি তোমার গুলগানে। 
কামনা-নীপ শিহরি” উঠে তোমার বাশি শুনি" 
মানসী-বালা যাপিল কত তোমার দিন গুনি”, 
সকল প্রাণ নিঙাড়ি' দিতে দাড়ায়ে পথপানে। 
নিথিল-লোক-বন্দিত শ্লোকে এস এ শুভ-সাঝে, 
স্বাগত, দেব-আশীব মাথি” মন্থজ-মননাঝে ? 
নন্দন-ফুল-দৌরভময় অমৃত-ধারা ্লানে। 
মর্ষবেরি রাঙা নিবিড়.তলে কাদেগো দ্বীন-আশা, 
তোমারি বুকে লুটতে চাহে মোদের ভালবাসা, 
রম-বীণা বাজিয়া উঠে ভোমার গুণগানে। 
অন্তরে তুমি দিয়াছ ঢালি' অমিয় শাস্তি-ধারা, 
ছোদের সুখে করাব স্বান তোমারে ফ্বতারা, 
হৃদর-রক্তে রচেছি অর্থ্য লহ তাই ক্ৃপাদানে । 


(ইমন কল্যান__তেওড়া ) 


৪০ 


অন্দাকিচলী 
সিল 


শ্রীযুক্ত, স্বুল্রেত্ন্নাথ নীকুল্র 
কবে কোন্‌ পুণাক্ষণে নন্দনের প্রোজ্জল-উষ্ার, 
দেব-শাপ-রষ্ট হয়ে পড়েছিলে ধরণীর গায়। 
বঙ্গে এক শ্রেষ্ট গৃহে সেই দিন হইল প্রভাত, 
ফুটিলে ঠাকুর-বংশে নরত্থের তুমি পারিজাত। 
নন্দিত তোমার গন্ধে হইয়াছে সংসার-ফানন, 
ভবনে রচিলে তুমি মহতেন শ্রেষ্ট তপোবন। 
স্বদেশের নব চিন্তা ভাব-উর্শি-প্রবাহের নীরে, 
তুমি উৎসবের দিনে তরী বাহি এলে ধীরে ধীরে । 
কম্মাগ হতে আজি স্ুধীবৃন্দ লভিয়া বিশবয়, 
চেয়েছে তোমার পানে। গুণমৃগ্ধ গাহে তব জয়। 
ত্যাগের মন্দাব তব ঝারি' পাড়ে প্রতি কর্ম দিয়া, 
তোমার মহব-মধু করিয়াছে উল্লসিত হিয়া। 
ঢেলেছ বিপন্নে তুমি করুণার মন্দাকিনী ধার, 
আনন্দে করেছ বন্দী, লহ আজি মম ননস্কার। 


আল্দাকিলী 


আট ও আক্কাম্ 


ঘট কছে_হে দর্পিত অন্ত আকাশ, 
আজি তব জাধিপতা করিয়াজি ধুর) 
তোমার অনন্ত দেহ মোৰ 'আাচ্ছাদনে 
ত্র করে পুরিযাছি, আজি দস্ত চুব। 
একাকি অনন্ত ছিলে এ বিশ্ব ঘিরিয়া, 
আজি মোর মাঝে পুরি” করিয়াছি দুই, 
আকাশ হাসিগ্া বলে ব্রেহ-ীব্রস্থরে, 
ওরে অন্ধ ক্ষুদ্র ঘট বড় বোকা তুই। 
আপনি যে সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র আবরণে, 
অনস্তেরে ধরিবারে কোথা শক্তি তার? 
ক্ষত বুকে কুত্র-শূন্ঠে হেরি গর্ব তোর, 
জানিস্‌ এ শুধু ছুটা রূপের বিক্াব। 
তুই থে মাটার বস্ত, ভাঙ্গিবি যে দিন; 
মোর অংশ হবে আদি” আমাতে বিলীন । 


০১ 


আন্দাব্জননী, 


ডে 


নদ্দীক্প প্রতি 


'অরি নদী, একি শাস্তি করিলি প্রদান, 
প্লিদ্ধ তোর বক্ষ-তলে করি আজি সান, 
জাগিল বে সু, তার স্পশ লয়ে প্রাণে, 
দাড়াইয় মুগ্ধ দীন, আজি লো সন্ধানে _ 
তব গুপ্ত হৃদয়ের । জানিনা সুন্দর, 
কোথা সে অমিন়রাজা ? করি ঝরঝর, 
যেথা হ'তে রাত্রিদিন এ পিযুষ-ধার, 
আসে ছুটি বহি' পিঠে ও উ্দি-সম্তার। 
বলে দে কোথা সে স্থান? এ পাগল মন, 
সেখা গিয়া বটি" প্রেম-দমাধি-আসন, 
সাধনা করিতে চাহে তোর ও আত্মার । 
মোর আত্মা সনে তোরে করি একাকার, 
লভিব অনন্ত স্থখ । এক্ষুদ্র জীবনে, 
সিদ্ধ তা হইবে কি না শঙ্কা জাগে মনে । 
জানিনা অন্তর-মাঝে কবে শয্যা পাতি ১ 
মোদের পোহাবে সেই মিলনের রাতি। 


ন্দানিচলি 


ভ্ঞালেন্ল স্ণ্তিৎ 


প্রদীণ্ত কিরণ লরে গগনে প্রোজ্জল দিলমনি 
ধীরে ধীরে উদ্দিবে যখন, 

অমনি কাপিয়া ভয়ে পু্রীভূত যত অন্ধকার 
নিমেষে করিবে পলায়ন। 

তেষনি হৃদক্পে যবে, জলে উঠে প্রদীপ্ত জ্ঞানের 
সে নির্মল মহোজ্জরণ আলো 

সাথে সাথে ঘুচি যায় অমনি সে মহা অজ্ঞতার 
অন্ধকার মসী সম কালো। 


নলদাক্কিলী 
সিঙ্গল 


পুজা 

হে প্রভু! তব ভকত দীন ইরা দুল ডালাটী, 

ভাবিছে তোমা কোথায় বসি পুজিহে। 
ধরণী-মাঝে আছ যে তুমি সকল ঠাই ছড়ায়ে, 

তোনার বাস কোথার তনে থুজিহে ॥ 
ভবন-মাঝে আসন-তলে পাবাণ রূপ ধরিরা, 

দুরতি এ কি তুলেছ হরি কুটাছে। 
চিকনকাল। বাশরী হাতে বদনে ঝরে স্থবমা, 

নিখিল-দেহে পড়িছ পুনঃ নটায়ে ॥ 
তোমারে আজি পুজিতে গিয়া সদ হেরি বেদীতে, 

আলোকে তব গগন গেছে ভরি গো। 
অসীম, তুমি সসীম কতু, ভুবনে গলে কণা 

হরসে রসে শোভাতে পড় ঝরি+ গো ॥ 
মধুর মনমোহন রূপে হরেছ মম মন হে 

কিরণে তব তপন উঠে ঝলিরা। 
পুজিতে তোমা আখির জলে এনেছি প্রাণ-বেদন! 

পড়িতে চাহি চরণে আজ্জি গলিয়া। 


০৪ 


আন্দীবিচলী 
গল 


নিনেদনিন 


সারাটা জীবন ভরি' পাষাণ বলিয়া, 
আজি এ দাসের নাথ ভাঙ্গিয়াছে ভুল। 
তুদি তো পাষাণ নহ, আমি প্রেমহীন, 
কি করি: ও (প্রন তবে পাইব অতুল। 
ডাকিতে পারিনি আমি প্রাণ ালা প্রেমে, 
বাসিতে পারিনি ভাল মনের মতন 7. 

তাই তুমি দেখ নাই__চাহনাই ফিরে, 
ক্ষুত আমি কি করিয়। পাব তব মন? 
ভুমি বত বড় নাথ তত বড় প্রেম, 
ধরেন। যে মোব বুকে ; ক্ষুদ্র যে এ দীন, 
তবে তব ভালবাসা পাইব কি করি, 

এ টুকু বুঝিনি প্রতু আমি অর্ববাচীন। 
নিজে দোষী, ভুলে তোমা বলেছি পাষাণ? 
ক্ষমি দোষ, নিজগুনে চাহ তগবান। 


ডেকে 


সুডিলা 


সমাপ্তি 

শৈশবে খেলিয়াছিন্থু লইয়া পু তুল, 
'আজি যাহা খেলিতেছি কম্খু নাম ভার : 
এ দ্বেহের এ বুকের রক্ত রাশি রাশি, 
উপাদান এ খেলার ওগো আজিকার। 
হয়তো হইয়া জয়ী উড়াব কেতন, 
অথবা দলিত হব লতি পরাজয় $ 
তবু_তবু__হেথা আমি রব যতদিন, 
এ খেলা খেলিতে হবে জেলেছি নিশ্চয় 
গেলেও আসিতে হায় হবে যে আবার, 
ব্ানিনাকো শেখ কন্ছু হবে কিনা তার ৷ 


